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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

শিক্ষকবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে আজকের এই মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম এবং ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরীর লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

একবিংশ শতাব্দী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির। আইসিটি'ই পারে উন্নয়নের বহুমাত্রিক ধারা দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। আইসিটি'ই পারে গ্রামের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে মুহূর্তের মধ্যে শুধু উপজেলা সদর, জেলা সদর বা রাজধানী ঢাকার সাথে নয়, বিশ্বের সাথে যুক্ত করতে। 
আইসিটি'র এ বিশাল সামর্থ্যকে নিজের করে নিতে আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলাম। তিন বছরের মধ্যেই আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে অনেক অগ্রসর হয়েছি। 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন আমাদের এ অগ্রযাত্রার অগ্রদূত। 
আমরা ই-গভর্নমেন্ট, ই-বাণিজ্য, ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা, ই-সেবা চালু করেছি। প্রতিদিনই এগুলোর পরিসর বিস্তৃত করছি। অতিরিক্ত জনগোষ্ঠীকে এর সাথে সম্পৃক্ত করছি। আমাদের এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের অনেক আগেই দেশের প্রতিটি মানুষ ডিজিটাল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হবেন বলে আমি আশা করি। 

সুধিবৃন্দ, 

‘মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম' পাঠদান পদ্ধতির একটি ডিজিটাল সংস্করণ। পড়ালেখায় এগিয়ে থাকা উন্নত দেশগুলোতে এ আধুনিক পাঠদান কৌশলটি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা লেখাপড়ার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে চাই। গ্রাম ও শহরে পাঠদানে বৈষম্য ঘোচাতে চাই। তাই আমরা পিপিপি'র ভিত্তিতে দেশব্যাপী ২০ হাজার ৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করছি। প্রাথমিক স্তরের মডেল স্কুলগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের সর্বশেষ জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। নিজেদেরকে বিশ্ব প্রতিযোগিতার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারবে। 
বেসরকারী খাতকে এ কাজে আরো বেশী করে এগিয়ে আসার আহবান জানাই। যাতে অতি দ্রুত দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করতে পারি। 

আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ক্লাশরুমেই মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণীশিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। তখন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকবে না। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের '৯৬ সরকারের সময় আমরা মোবাইল ফোনের মনোপোলি ভেঙ্গে তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে এনেছিলাম। 
এবার আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ই-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। জনগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ বিভিন্ন বিল মোবাইল ফোনে দিতে পারছেন। গ্রামের জনগণ কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সেবা নিতে পারছেন। প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারছেন। 
সকল ব্রান্ডের বেসিক মোবাইল হ্যান্ডসেটে বাংলা কি-প্যাড সংযোজন বাধ্যতামূলক করেছি। এর ফলে সাধারণ মানুষও এসএমএস লিখতে পারবেন। ই-সেবা নিতে পারবেন। 

আমরা তথ্যপ্রযুক্তিকে ইউনিয়ন পর্যন্ত নিয়ে গেছি। ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। এখান থেকে জনগণ বিভিন্ন সেবা নিতে পারছেন। ১০৮টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইভার নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছি। 
সব পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে। এসএমএস এর মাধ্যমেও ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনলাইনে ও এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করা যাচ্ছে। বেসরকারী শিক্ষকদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতার আবেদন ও ভাতা গ্রহণ অনলাইনে করা যাচ্ছে। শিক্ষকদের এমপিও ব্যবস্থাপনাও অনলাইনে করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন। কর পরিশোধ করতে পারছেন। 

আমরা আইসিটি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। মাধ্যমিক সত্মর পর্যন্ত সব পাঠ্যপুসত্মক ই-বুকে রূপান্তরিত করেছি। এতে প্রবাসী শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হচ্ছে। 
৬৪টি জেলার ‘জেলা তথ্য বাতায়ন' খোলা হয়েছে। বাতায়নে জেলার সকল তথ্য বাংলায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যাতে দেশের সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারে। 
আমরা জীবন ও জীবিকাভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে বাংলায় জাতীয় ই-তথ্যকোষ তৈরি করেছি। এখান থেকে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, মানবাধিকার, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় তথ্য পাচ্ছেন। আমরা ধনী-গরীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল নাগরিকের জন্য প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। 
 সুধিবৃন্দ, 
আমরা দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে চাই। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবীর চাহিদা বাড়ছে। চাহিদা অনুযায়ী জনসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে আমরা দেশব্যাপী ৩৫টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছি। এগুলোতে আইসিটি ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোকে আধুনিক ও কার্যকর করেছি। সিলেবাসে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষদেরকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাঁদের মাধ্যমে অন্যান্য শিক্ষক প্রশিক্ষিত হবেন। শিক্ষার্থীরা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। 
আইসিটি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও বিশাল সম্ভাবনা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ বছরের যুবক জুকারবার্গ (Mark Elliot Zuckerberg) সৃষ্ট ‘ফেসবুক' এখন ১০০ বিলিয়ন ডলারের কোম্পানী। আট বছর আগে যার অস্তিত্বই ছিল না। নতুন প্রজন্মকে আইসিটি জ্ঞানে দক্ষ ও অভ্যস্ত করে তোলার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্ভাবনাকেও বাসত্মবে রূপ দিতে চাই। 

শিক্ষকমন্ডলী, 

আপনারা হচ্ছেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেয়ার প্রধান বাহন। আমরা একটা ডিজিটাল জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আপনাদের ভূমিকাই মুখ্য। আপনারা তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে অভ্যস্ত হোন। আকর্ষণীয় মাল্টিমিডিয়া শিক্ষা উপকরণ তৈরীর কৌশল রপ্ত করুন। শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের সমুদ্রে নিয়ে যান। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তুলুন। এতে দেশ ও সমাজ এগিয়ে যাবে। অর্থনীতির দ্রুত প্রসার ঘটবে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করছি। নেটওয়ার্ক সোসাইটির এ ট্রেনের আমরাও যাত্রী। আমাদের লক্ষ্য, দেশের একটি মানুষও যাতে ট্রেন মিস না করে। আসুন, এই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-তথ্যপ্রযুক্তিবিদ-ব্যক্তিখাত সকলে মিলে একসাথে কাজ করি। ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শামিত্মপূর্ণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করি। 

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম এবং ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ তৈরীর লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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